নির্বাহী সারসংক্ষেপ
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষু সহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট করে।
বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় আরবীয় খেজুর গাছের জার্মপস্নাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষাবাদ বিষয়ক ১৫৪টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৪৫ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তাল, খেজুর ও গোলপাতা বিষয়ক ১০ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক ২০টি মাঠ দিবস আয়োজন (১৬০০ জন) করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ে ৩৫০ জন কর্মকর্তা এবং ২৩৭৫ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ৩ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ (১০০ জন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহত্তর রংপুরের চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে ইক্ষু চাষ প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ইক্ষু চাষীদের মাঝে ২৫ টন ইক্ষু বীজ বিতরণ করা হয়েছে। চরাঞ্চলে উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষাবাদ বিষয়ক ৩৪৩টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। চরাঞ্চলে উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক চাষী, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সর্বমোট ১২১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৪৪৩টি প্লট হতে ৪৪০০ টন রোগমুক্ত আখ বীজ চাষীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজআখ উৎপাদন সংক্রামত্ম ৩৫টি ব্যাচে সর্বমোট ১২৪০ জন চাষি (১২৪০), ৯০ জন সম্প্রসারণ কর্মী ও ৩০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচীর আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি জেলায় ৫৬টি পস্নটে বসত বাড়ীতে চিবিয়ে খাওয়া আখের প্রদর্শনী, ৩৭টি মাঠ প্রদর্শনী, ১২টি গুড় প্রদর্শনী, ৩৩ ব্যাচে মোট ১৩২০ জন চাষি প্রশিক্ষণ এবং ২টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্বাবিত জাত/প্রযুক্তিগুলো হল বিএসআরআই আখ-৪৫, বিএসআরআই ডমেস্টিক কেন ক্রাশার যন্ত্র, সুগারবিট রম্নট রট রোগ দমন প্রযুক্তি, সুগারবিট ক্যাটারপিলার পোকা দম ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি, সুগারবিটের প্রমিতকৃত কৃষিতাত্ত্বিক প্রযুক্তি, বিএসআরআই পাওয়ার উইডার যন্ত্রের সফল বিসত্মারণ ইত্যাদি। 
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট
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ক) প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী
প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষু সহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসের ০৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষু উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং দু’টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হসত্মামত্মর উইং গঠিত হয়েছে দু’টি প্রধান বিভাগ, সাতটি উপকেন্দ্র এবং দু’টি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হসত্মামত্মর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিসত্মার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। 
রূপকল্প (Vision) :
অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্পমেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভবন।
অভিলক্ষ্য (sion):
বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশিস্নষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইক্ষু, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমতলে, চরাঞ্চলে এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন লবণাক্ত এলাকা ও পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।
প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি
1 চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন করা।
2 চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।
3 ইক্ষু ভিত্তিক খামার তৈরীর উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।
4 চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।
5 বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপস্নাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।
6 সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী ও আমত্মর্জাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
7 মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়ন ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যাক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
8 ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
9 সরকারের ইক্ষু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয়  কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।
10 ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
11 উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
(খ) প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল, নতুন নিয়োগ, পদোন্নতি
এ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ৩৯৪টি পদের বিপরীতে ২৯৫ জন কর্মরত আছেন এবং প্রতিবেদনাধীন বছরে ১০ জন পদোন্নতি পেয়েছেন। 
(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা, উলেস্নখযোগ্য প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা, ইন হাউজ প্রশিক্ষণ
· স্বল্প মেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ১৩ জন অংশগ্রহণ করেন।
· ০২ জন পিএইচডিতে অধ্যায়নরত (বিদেশে)।
· মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কৃষকসহ ৪৩৩ জনকে প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
· ২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ইনহাঊস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
(ঘ) গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ: 
বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প: উক্ত প্রকল্পের আওতায় আরবীয় খেজুর গাছের জার্মপস্নাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষাবাদ বিষয়ক ১৫৪টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৪৫ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তাল, খেজুর ও গোলপাতা বিষয়ক ১০ টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক ২০টি মাঠ দিবস আয়োজন (১৬০০ জন) করা হয়েছে। ইক্ষূ ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক ৪ ব্যাচ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের (১০০ জন);  ১০ ব্যাচ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের (২৫০ জন); ৯৫ ব্যাচ চাষীদের (২,৩৭৫ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ (১০০ জন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী যানবাহন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্রয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। 
বৃহত্তর রংপুরের চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ : উক্ত প্রকল্পের আওতায় মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় পিএইচডি কোর্স সম্পন্ন হয়েছে (১ জন)। চরাঞ্চলের ইক্ষু চাষীদের মাঝে ২৫ টন ইক্ষু বীজ বিতরণ করা হয়েছে। চরাঞ্চলে উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষাবাদ বিষয়ক ৩৪৩টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। চরাঞ্চলে উন্নত পদ্ধতিতে ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক চাষী, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সর্বমোট ১২১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়েছে। ফলে এসব চরাঞ্চলে ইক্ষু চাষ ও তা থেকে গুড় উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
ইক্ষুর রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ আখ  উৎপাদন ও এর বিসত্মার কর্মসূচী: উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৪৪৩টি প্লট হতে ৪৪০০ টন রোগমুক্ত আখ বীজ চাষীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজআখ উৎপাদন সংক্রান্ত ৩৫টি ব্যাচে সর্বমোট ১২৪০ জন চাষি (১২৪০), ৯০ জন সম্প্রসারণ কর্মী ও ৩০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় ইক্ষু চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচী: উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি জেলায় ৫৬টি প্লটে বসত বাড়ীতে চিবিয়ে খাওয়া আখের প্রদর্শনী, ৩৭টি মাঠ প্রদর্শনী, ১২টি গুড় প্রদর্শনী, ৩৩ ব্যাচে মোট ১৩২০ জন চাষি প্রশিক্ষণ এবং ২টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়েছে।
(ঙ) সর্বমোট প্রকল্প ও কর্মসূচীর সংখ্যা, বরাদ্দ, মোট ব্যয় অগ্রগতির হার
	ক্রমিক

	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম

	বরাদ্দ

	মোট ব্যয় অগ্রগতির হার

	মমত্মব্য


	
	
	সর্বমোট (লক্ষ টাকা)
	২০১৫-১৬ অর্থবছরে
	
	

	০১
	বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
	৬৩১৬.৭৭
	৪৩০.০০
	১০০%
	চলমান

	০২
	বৃহত্তর রংপুরের চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ প্রকল্প
	৮২১.০০
	১৩৯.০০
	১০০%
	সমাপ্ত

	০৩
	ইক্ষুর রোগমুক্ত পরিচ্ছন্ন বীজ আখ  উৎপাদন ও এর বিসত্মার কর্মসূচী
	১৭১.৩০
	৬১.৪০
	১০০%
	সমাপ্ত

	০৪
	দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় ইক্ষু চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচী
	১১৪.৩৪
	২৭.৪৩
	১০০%
	চলমান


(চ) অন্য কোন বিশেষ উলেস্নখযোগ্য বিষয়:
বিগত ০৯ নভেম্বর ২০১৫  খ্রি তারিখে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পরিবর্তিত হয়। বিগত ০৭ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি তারিখে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিসত্মার ক্যাটাগরিতে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক ১৪২০’ রোপ্য পদকে ভূষিত করা হয়। এছাড়া এযাবত ৯টি ট্রপিক্যাল সুগারবিটের জাত দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে।
(ছ) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ছবি:
	ক্রমিক
	বিবরণ
	চিত্র

	০১
	বিএসআরআই আখ-৪৫

	
	· খরা সহিষ্ণু (বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় মার্চ থেকে মে মাস পর্যমত্ম)
· বন্যা সহিষ্ণু (১২০ সেমি প্রবাহিত পানি ২০ দিন পর্যমত্ম)
· জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু (৪০ সেমি পানি ৪ মাস পর্যমত্ম) 
· লবণাক্ততা সহিষ্ণু (অঙ্কুরোদগম পর্যায়: ৪ ডিএস/এম এবং বাড়মত্ম পর্যায়: ১৫ ডিএস/এম )। 
· গড় ফলন ১০৫ টন/হেক্টর। 
· রেড রট ও স্মাট রোগ প্রতিরোধী। 
· মুড়ি আখ ও গুড় তৈরীর জন্য ভাল। 
· গড় চিনি ধারণ ক্ষমতা ১৩.৯৪%। 
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	 ০২
	বিএসআরআই ডমেস্টিক কেন ক্রাশার যন্ত্র

	
	· বাসা বাড়ীতে পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য।
· হালকা তাই সহজে বহনযোগ্য।
· স্বল্পখরচে তৈরী করা যায়।
· স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আখ মাড়াই করে আখের রস খাওয়া যায়।
·  আখের শতকরা ৪৫-৫০ শতাংশ রস আহরণ করা যায়। 
· স্থানীয় ওয়ার্কশপে সহজেই যন্ত্রটি বানিয়ে নেয়া যায়।
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	০৩
	সুগারবিট রম্নট রট রোগ দমন প্রযুক্তি

	
	· আমত্ম:পরিচর্যার সময় বিটের উপরে মাটি পড়লে সরিয়ে ফেলা।
· রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষাবাদ।
· গাছের বয়স ২ মাস হওয়ার পর থেকে প্রতি ২০-২৫ দিন পরপর ক্লোরোনেব অথবা টিল্ট ছত্রাকনাশক দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দেয়া।
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	০৪
	সুগারবিট ক্যাটারপিলার পোকা দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি

	
	· ক্যাটারপিলার আক্রামত্ম পাতা কেটে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
· হেক্টর প্রতি ৪৫টি (বিঘা প্রতি ৬টি) সেক্স ফেরোমেন ট্র্যাপ স্থাপন করতে হবে।
· ১৫ দিন পর পর ১২০০টি  পরজীবী পোকা মাঠে ছাড়তে হবে। 
· নাইট্রো ৫০৫ ইসি ৪৫ লিটার/হেক্টর ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
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	০৫
	সুগারবিটের প্রমিতকৃত কৃষিতাত্তিবক প্রযুক্তি

	
	সুগারবিটের বিভিন্ন জাত ও স্থান ভিত্তিক কৃষিতাত্তিবক প্রযুক্তি যেমন: 
· উপযুক্ত রোপণ ও কর্তন সময়
· রোপণ দূরত্ব
· আগাছা ব্যবস্থাপনা ও 
· আমত্ম:পরিচর্যা 
বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রমিতকরণ করা হয়েছে
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	০৬
	বিএসআরআই পাওয়ার উইডার যন্ত্রের সফল বিসত্মারণ

	
	· প্রতি ঘন্টায় এক বিঘা জমির আগাছা নিড়াতে পারে।
· একজন শ্রমিক একদিনে এক হেক্টর জমির আগাছা নিড়াতে পারে।
· পাওয়ার টিলারের সাথে সহজেই যুক্ত করা যায়।
· জমির অবস্থা ও সারির দূরত্ব অনুযায়ী যন্ত্রটি সমন্বয় করা যায়।
· কম তৈরী খরচ (২০০০ টাকা মাত্র) ও স্থানীয় ওয়ার্কশপে তৈরী করে নেয়া যায়।
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(জ) উলেস্নখযোগ্য সাফল্য গাথা (ছবি সহ):
পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিসত্মার ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (রোপ্য পদক) লাভ।
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(ঝ) উপসংহার ও সফলতার ছবি:
বিগত এক বছরে চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে ইক্ষুর উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাতসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষীরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচী ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জবলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।
